AA আল-লাজনাতুশ শারইয়্যাহ লিদ-দাওয়াতি ওয়ান-নুসরাহ 
Ld ১৯০19 2৯০১৩ Las dl Lol 


৮০৮ 20 Ain উচ্চতর ইসলামী আইন গবেষণা বিভাগ 
টি নুহ সা Ltn acs fatwaa.org 
ফাতওয়া নাম্বার:৪০৫ প্রকাশকালঃ২৪-০৮-২০২৩ ইং 


পূজা উপলক্ষে প্রাপ্ত উপহার ও খাবার গ্রহণের 
বিধান 
প্রশ্নঃ 


আমার পরিচিত এক ভাই ভারতে অন্যায়ভাবে বন্দী আছেন। তিনি 
জানতে চেয়েছেন, জেলে পূজা উপলক্ষে বন্দীদেরকে একটু ভালো 
খাবার, যেমন মাছ, গোশত, ডিম ইত্যাদি দেওয়া হয়। তারা কি সেই 
খাবার খেতে পারবে? 

উল্লেখ্য, ওই দিন অন্য কোনও খাবার দেওয়া হয় না। তবে কেন্টিন 
খোলা থাকে, কেউ চাইলে কিনে খেতে পারে। 


-আবদুল মুমিন 
উত্তরঃ 
mln Dad os 

tin bl bol call ০১৬ de ০১০৩ do 
আল্লাহ তাআলা ভাইদের মুক্তি ত্বরান্বিত করুন, ধৈর্য ধারণের তাওফীক 
দান করুন এবং এ কুরবানীর বিনিময়ে আজরে আযীম নসীব করুন। 
ঈমানের উপর অবিচল রাখুন। আমীন! 
জেলে সরবরাহকৃত যেসব খাবার বছরের অন্যান্য সময় খাওয়া জায়েয, 
সেসব খাবার পূজা উপলক্ষে সরবরাহ করা হলে তখনও খাওয়া জায়েয। 
পূজা উপলক্ষে সরবরাহ করার কারণে তা নাজায়েয হবে না। 
আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে এক নারী সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, 
আমাদের কিছু অগ্নিপূজারী প্রতিবেশী আছে, তারা তাদের উৎসবের দিন 
আমাদেরকে হাদিয়া দেয় (এটার বিধান কী)? তিনি বলেন, 
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০৮০07 oil ৩ 195 ৩১ 51950 ১৩ 0 ৬৫০ 3b lf 
19 me — এ] ০১ HE ০ TEAST LINN SS) আজ জা তা 
তা) 
“ওই দিন উপলক্ষে যা জবেহ করা হয়েছে, তা খাবে না, তবে তাদের 
দেওয়া ফলফলাদি খেতে পারো।” -মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা: 
২৪৮৫৬ 
আবু বারযা আসলামী রাযিয়াল্লাহু আনহুও অনুরূপ কথা বলেছেন। - 
মুসান্নাক ইবনে আবী শায়বা: ২৪৮৫৭ 
সালাফের এসব বাণী উল্লেখ করার পর শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া 
রহিমাহুল্লাহ (৭২৮ হি.) বলেন 
1৬৫ ০ ৪2১৩ ০ or ভেসে ও Al SGN asl ঞ এ এগ নি 
_ AS ০৬ ৪৬৩ ৮৮ ৪৮ ৬৪১ ও লাল SY tel 2০০ এ ও 
(৬ ০১৮ (ery ly) wl ০৮৮ EL পিস bla) ০০৪৪ 
৩৮৪ ০০০5)8 SY 
“সালাফের এসব বাণী প্রমাণ করে, তাদের দেওয়া হাদিয়া গ্রহণ করার 
ক্ষেত্রে উৎসবের নেতিবাচক কোনও ভূমিকা নেই। বরং উৎসব এবং 
অন্য সময়ের হাদিয়ার বিধান একই। কারণ, এ (হাদিয়া গ্রহণের মাঝে) 
কুফুরী শিআরে তাদেরকে সহযোগিতা করার মতো কিছু হচ্ছে না।” _ 
ইকতিযাউস সিরাতিল মুস্তাকীম: ২/৫২ 
বুঝা গেল, ফলফলাদি বা মুশরিকদের অন্য যেসব খাবার মুসলিমদের 
জন্য অন্য সময় হালাল, তা পূজা উপলক্ষে হাদিয়া প্রদান করলেও 
ল। পূজা উপলক্ষে প্রদান করার কারণে তা নাপাক বা নাজায়েয 
হবে না। অবশ্য মুশরিকদের জবাইকৃত পশু-পাখির গোশত যেহেতু 
ল নয়, তাই তা খাওয়া জায়েয হবে না; পূজার সময়ও না, অন্য 
সময়ও না। 
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ইমাম সারাখসী রহিমাহুল্লাহ (৪৯০ হি.) বলেন 


dl ৮৮ _ SIG ০6৯0) ১৩ be IA ly nl ৬০৪ bY 
৩ DS sym ৩:৭5 OS SE SUS 956 3 ON — ৮০৩ ৪৬ 
১) ৩ ~ Lt ৫০ ১৮১ পি IS ub lb 
. abl, ০১ ৮ ৫1৮৪ ৬৩৩৪ ০0০91 ও 3 2 159৮ rh 5... 
_ ০৮৮০ ৮১৬ তা ৪5) UL nl ৮০০ ৩০ ৩৬ ৩15 ০৮০৮৮ ০০৪ 5 
0৬৯ ০০:০5 ০৮9 UE (১ এল ০১ 9 ০০ — ac dl ৬৬) 
৩৭, ul ০০2৪ RS ৮৯75 4905 ৫৮৯৮ ul ৬৩১ ৩০ ৮০৬ 
. ০৯ ২4 ০৯ 
3519] 55201 এট bis ৩ একর এ 15980] ৩১ ক এত এ ওসি উঃ 
545 ০৩৮৮9 94] 5900 ৮) পক 2৩০০5 ০4 2 উঠ এ ১৬৭ 
0১০৮ TYNE bm 70৮৮৭ ০১১৩ LN ২০৪৭ ১৪৮৮ ০০৪ 
ill Ed 
“যবাইকৃত জন্তু ছাড়া অগ্নিপূজকদের এবং মুশরিকদের অন্য সকল 
খাবার খাওয়াতে নাজায়েষের কিছু নেই। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুশরিকদের যবাইকৃত জন্ত খেতেন না, অন্যান্য 
খাবার খেতেন। ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য তিনি তাদের কারও 
কারও দাওয়াত কবুল করতেন। 
... খাবারের জন্য অগ্নিপূজকদের পাত্র ব্যবহার করাতেও নাজায়েষের 
লহ নেই। তবে ধুয়ে পরিষ্কার করে নেওয়া ভালো। 
. পনির খাওয়াতেও নাজায়েষের কিছু নেই; যদিও তা অগ্নিপূজকদের 
হতকত হয়। বর্ণিত আছে যে, সালমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর এক 
গোলাম কাদিসিয়ার যুদ্ধের দিন তাঁর কাছে একটি ঝুড়ি নিয়ে আসে, 
যাতে কিছু পনির, কিছু রুটি এবং সাথে একটি ছুরি ছিলো। তিনি পনির 
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কেটে সবাইকে দিতে লাগলেন, তারা খেতে থাকলেন, আর তিনি 
তাঁদেরকে বলতে থাকেন, পনির কীভাবে বানানো হয়। তাছাড়া (পনির 
খাওয়া বৈধ হওয়ার আরেকটি কারণ হলো) তা দুধের মতোই। 
অগ্নিপূজকদের আনীত দুধ খাওয়াতেও নাজায়েযের কিছু নেই। যেটা 
(খাওয়া বৈধ হওয়ার জন্য) যবাই করা শর্ত, সরাসরি যদি অগ্নিপুজক বা 
মুশরিক তা যবাই করে, তাহলে তখন তা খাওয়া হালাল নয়। দুধ-পনির 
বৈধ হওয়ার জন্য যবাই শর্ত নয়। তাই এগুলো অন্যান্য খাবার-পানীয়ের 
মতোই। কিন্তু যবাইকৃত জন্ত ব্যতিক্রম।” -_মাবসূত: ২৪/৩৩ 
ফাতাওয়া রশীদিয়াতে এসেছে (২/৩০৯), 


UUs Ur 

Let SRE I Ugoke Ung sar Wir 
SEAL USE তেতো 
Mle nN D> 

১: £(1096) 

1*৭/1 FLL ENR ৮০485 9 
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প্রশ্ন: 

হিন্দুরা হোলি বা দেওয়ালি উৎসবের দিন তাদের (মুসলমান) উস্তাদ, 
হাকেম এবং কর্মচারীদের কাছে খই, লুচি কিংবা অন্য কোনও খাবার 
বস্তু হাদিয়াস্বরূপ পাঠায়। এসব জিনিস নেওয়া এবং খাওয়া মুসলমান 
উস্তাদ, হাকেম ও কর্মচারীদের জন্য দুরস্ত কি না? 

উত্তর: দুরস্ত হবে।” -ফাতাওয়া রশিদিয়া ২/৩০৯ 

ফাতাওয়া দারুল উলুম দেওবন্দে এসেছে, 
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প্রশ্ন: হিন্দুদের হোলি, দেওয়ালি বা অন্য কোনও উৎসবের রান্না করা 


খাবার বা মিঠাই ইত্যাদি যে মুসলমান খায় এবং (দেবতাদের নামে 
উৎসর্গকৃত) মোরগ, বকরি-ভেড়া বা অন্য কোনও প্রাণীর গোশত খায়, 
যেগুলোকে কুরআনে কারীমে 4॥ ০ « =| ৮ তথা গায়রুল্লাহর জন্য 
যবাইকৃত বলা হয়েছে; এগুলো খাওয়া কি জায়েয? 

উত্তর: কাফেররা যদি স্বাভাবিক প্রচলন অনুযায়ী তাদের হোলি, 
দেওয়ালি বা অন্য কোনও উৎসবের দিনে মুসলমানদেরকে মিঠাই 
ইত্যাদি হাদিয়া দেয়, তাহলে মুসলমানদের জন্য এগুলো খাওয়া জায়েয। 
এ বিষয়ে আপত্তির কিছু নেই। কিন্তু যে জন্ত মূর্তির নামে উৎসর্গ করা হয় 
বা মূর্তির নামে আযাদ ছেড়ে দেয়া হয়, সেটা & 7 এ 1৯। ৮ তথা 
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গায়রুল্লাহর নামে যবাইকৃতের অন্তর্ভুক্ত। মুসলমানদের জন্য তা খাওয়া 
জায়েয নয়। -ফাতাওয়া দারুল উলুম দেওবন্দ (১৬/৭২) 
আরও দেখুন, ফাতাওয়া মাহমুদিয়া: ২৭/৬২ 
এ হচ্ছে পূজা উপলক্ষে প্রদানকৃত হাদিয়া তোহফার বিধান। আর 
আপনাদের প্রশ্নোক্ত সুরতে যে ভালো খাবার দেওয়া হয়, তা মূলত 
স্বতন্ত্র কোনও হাদিয়াও নয়; বরং আপনাদের নামে বরাদ্দ খাবারই 
আপনাদের দেওয়া হচ্ছে। তাই তা খেতে কোনও সমস্যা নেই। 
উল্লেখ্য, পুজা উপলক্ষে মুশরিকদের তরফ থেকে কোনও হালাল খাবার 
প্রদান করলে তা নাপাক বা হারাম নয় ঠিক, কিন্তু পূজা বা বিধর্মীদের 
অন্য কোনও ধর্মীয় উৎসবে শরীক হওয়া হারাম। এমনিভাবে এসব 
উপলক্ষে কোনও বিধর্মী বা মুসলিমকে হাদিয়া প্রদান করাও মুসলিমের 
জন্য হারাম, বরং ক্ষেত্র বিশেষে তা কুফর পর্যন্ত গড়াতে পারে। কাজেই 
এ ব্যাপারে সতর্ক থাকা জরুরি। দেখুন, তাবয়ীনুল হাকায়িক: ৬/২২৮, 
রদ্দুল মুহতার: ৬/৭৫৪-৭৫৫ 
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আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আলমাহদি (উফিয়া আনহু) 
১৬-০১-১৪৪৫ হি. 
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